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গত প্রায় দুই সপ্তাহ ধরে সারা ভারতে যে ঘটনা অগনিত মানুষের মনে প্রবল আলোড়ম 
সৃষ্টি করেছে এবং ভিএ্ ভিন্ন রকমের প্রতিক্রিয়া স্বষ্টি করে করে চলেছে, সেটা হল জীমতী ইনিরাজীর 
বিরুদ্ধে নির্বাচনী মানল।। এলাহবাদ হাইকোর্টের রায়দানের পর ইন্দিরাজীর পদত্যাগ করা উচিৎ 
কি অনুচিত এ নিয়েও যথেষ্ট আলোচনা হয়েছে । তবে ইন্দিরাঙ্জীর পক্ষ থেকে সুপ্রীম কোচের 
অবকাশকালীম বিচারপতির নিকট যে আপীল কর। হয়েছিল, দেলের নানু সাতে তার অভিনতের 
জন্য অপেক্ষ। করছিলেন। স্বপ্রীম কোর্টের রায়ও প্রকাশিত হয়েছে । ইন্দিয়াজী চেয়েছিলেন বিচার- 
পতি গ্রদিংহ তার রায়কে কুড়ি দিনের জণ্য কার্যাকরী না করার জন নিজে যে নির্দেশ দিয়েছিলেন, 
সেই রায়কে সুপ্রীম কোর্টের মূল আপীলের বিচার সাপক্ষে যেন পাকাপাকি ভাবে বঙ্গল রাখেন। 
বিচারপতি আয়ার একটি মাত্র সর্বাধীমে ঈন্দিরাজীর আবেদন মঞ্জুর করেছেন। সেই সর্ধটি রাখতে 
কেন তিনি বাধা হয়েছেন, তিমি তা পরিস্কার ভাবে বর্ণনা করেছেন'। তিনি বলেছেন দে কারণ 
দুটির উপর নির্ভর করে ইন্দিরাজীর নির্বাচন বাতিল করা হয়েছে, সেগুলিকে তুচ্ছ বলা যেতে পারে 
( venial grounds ) কিন্তু লিৰ্ববাচল সংক্রান্ত কয়েকটি আইন অত্যস্ত্র কঠোর, থাকে তিনি বলেছেন 
draconiab law কিন্ত এই আইন অবাস্তব ও কঠোর হলেও, যতক্ষণ না তার রদধদণে হচ্ছে, ততক্ষণ 
আদালত তাকে মর্যাদা দিতে এবং মান্তে বাধ্য। তিমি এও স্বপারিশ করেছেন জাগ্রত আইন 
সভাকে হুনিয়ার করে দিয়ে, এদিকে মনোযোগ দিতে। এ কথা অবশ্য ইংলাওড ও আমোরুকজার মত 
গণতাস্ত্রিত দেশগুলির পত্র পত্রিকাতেও বলা হয়েছে। তাদের স্বস্পট অভিমত হুল, এই প্রকার ক্রেটি 
নিছাতির জগ্ আদালতে সাজ । পেতে হলে, তাদের দেশের অনেক মন্ত্রী ও আইন সভার নির্নচিত 
প্রতিনিধিদের নির্ববাচন বাতিল হয়ে যেত। তারা এও বলেছে যে এই প্রস্তার অভিযোগের জন, 
তাদের দেশের আদালতে কোন মামলা গ্রাহ৷ হত না বা হলেও অল্পদিনের মধো খারিজ হয়ে যেত। 
বিচারপতি শী আমারও একটি উদাহরণের মাধামে এই কথাই বলেছেন। তিনি বলেছেন এব জম 
ভোটারকে যদি কোন নির্বাচন প্রার্থা গাড়ী করে নিয়ে আসেন, তবে ভারতসষের নির্বাচনী আইমের 
চোখে তিনি দণ্ডনীয়, কিন্তু & প্রার্থী যদি বিরাট সংখ)ক ভোটের বাবধানে জযুলাভ করেন বছলোকের 
সমর্থন পেয়ে, তবে লেই বিপুল জনতার আজকে নস্যাৎ করার কি যুক্তি থাকতে পারে। প্রকারান্তরে 
তিনি বলেছেন থে ইন্দিাজীর প্রতি স্ববিচার হয় নি। ভার বিচার্য/-বিষয়ে রএক্তিয়ার ভুক্ত না থাকায় জন্য 
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তিনি এ সম্বন্ধে কোন নির্দেশ দেননি। স্বাভাবিক ভাবেই সুপ্রীম কোর্টের মিকট এই মামলার বিচার 
হবে। তিনি যে একটা সর্ত আরোপ করেছেন, সেটাও তিনি করেছেন ওঁ 000৭7 13 এব! মো 
হাত বাধা থাকার জন্য । তিনি প্রধাদসন্ত্রীর পদের গুরুত্ব উপলব্ধি করে, তার কোন শৃস্ততার নয করাতে 
চাননি এবং তার ধারাবাহিকতা বঙ্গায় রাখার পক্ষে সুস্পষ্ট নির্দেশও দিয়েছেন। সমস্ত রায়টী অনুধাবন 
করলে বোঝা যার, উন্দিরাজীকে তিমি গুরুতর আইন ভঙ্গের দোষে অভিযুক্ত করেননি এবং তর বিরুদ্ধে 
মিথ্যাভাষণের অভিযোগকেও তিনি অগ্রাহ করেছেন; সর্তুটার বিরুদ্ধে প্রয়োজন হলে আপীল করবারও 
অনুমতি তিমি দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রীর পগে আসীন থাকার বিরুদ্ধে কোন আইনুগত স্যুধা নেই, এ 
কথাও পরিচ্ছত্বভাবেই বলেছেন। ইন্দির|লী নিজে দির্ববাচনে কোন তুর্মীতির ঝাশ্রগ গ্রহণ করেননি, 
এ তুই বিচারপত্তিরষ্ট অভিমত । 

এলাহবাদ হাউকো্ে'র রায় প্রকাশিত হবার পর ইন্দিরাজীর স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করা উচিৎ ছিল 
কিনা নৈতিকতার দৃষ্টিভঙ্গী মিয়ে, তা নিয়ে ভিদ্মত আছে এবং থাকতে পারে। কিন্ত এ মন্বন্ধে 
সিদ্ধান্ত নেবার সদয় একটা রাজনৈতিক দলের নেতাকে অনেক কিছু ভাববার অবকাশ আছে। 
গণতান্্রিত কাঠামোতে দলের স্থান খুব উচ্চে। কাঞ্ছেট রাজনীতি খিনি করবেন, তাকে দলীয় সং- 
কাদের পরামর্শ, অহুরে!ধ, ও মতামত উপেক্ষা করা নব সময় সম্ভব নাও হুতে পারে। জাতী 
পরিস্থিতি খুব জটিল, দেশ বিদেশী আক্রমনের নন্মুধীন হতে পারে এমন সপ্তাবনাকে একেবারেই উড়িয়ে 
দেওয়া যায়না। আইনের দিক দিয়ে স্বপদে অধিষ্ঠিত থাকা পক্ষে যখন কোন বাধা নেই, তখন 
পদত্যাগ করে দেশের স্থিতাবস্থাকে বিত্বিত না করার মানপিকতাও, সিদ্ধান্ত নেওয়ার দয় প্রভা 
বিস্তার করতে পারে । আইন এবং আদালত ত গণতত্তের প্রধান ধারক ও বাহক । সুতরাং আইনের 
সীমার মধ্যে যদি কেউ নিজের লিন্ধান্ত নিয়ে থাকেন, তবে ভিজ্জমত থাকলেও, তাকে দোধণীয় তিনি 
নাও মনে করতে পারেন। সর্বোচ্চ বিচারালচের রায় যদ ইন্দিয়াতীর পক্ষে যায়, তবে ত সিদ্ধান্তের 
নির্'লতা প্রসাণিত হৰে অবশ্যই । আর যদি এট বায় যদি তাঁর বিরুদ্ধে যার, তবে তার « ভার দলের 
সুনাম ও ভাবমুত্তি মান হবে মিশ্চিতই। একটা গুরুতর ঝুঁকি তিন দিয়েছেন সন্দেহ নেই । তবে 
সর্বোচ্চ আদালতের রাছের উপর নির্ভর করাটাও অগবতাপ্রিক বা ক্ষমত। আঁকড়ে থাকায় দৃষ্টান্ত 
হিলাবে ত নিন্দনীয় বল! যাস না। 


স্ুপ্রীমকোটে' বিচারপতি আয়ার স্বিতাবস্থাকে বারই রেখেছেন। শ্বতযাং পরবর্তী রায় 
প্রকাশ হওয়া পর্যাস্ত সকলকেই বৈর্ধা ঘরে অপেক্ষা করাই সঙ্গত! কয়েকটা বিরোধী দলের নেতারা 
ত্র ব্যাপারে যে সব কাজকর্ম করছেন, দেশের স্বাথেই তার সমীক্ষা প্রসঙ্গত এসে পড়ে! "আই নেতারা 
এলাহবাদ হাইকোর্টের রাধ প্রকাশ পাধার পর থেকেই উদ্দিরাদীর পদত্যাগ দাঘী করেই শুধু ক্ষান্ত 
থাকেন নি, রাষ্ট্রপতির বাড়ীর 'সাম্নে ধপ) পর্ধ্যস্ত দিয়েছেন ( অথচ তখনও স্বিতাবন্থ। হায় রাখার 
কথাই রায়ের দখ্যে ঘোষণা ঝর! হয়েছিল ৭ এবাত্রকার যায় প্রকাশের পর, ভার! সত্যাগ্রহ আন্দোলন 
সুরু ফ্করবার 'ছুণকি দিচ্ছেন। £টা ফি আদালত অবমাননার পর্ধ্যারে পড়ছে না? নিত্য বাক্তিগজ 


সম্পাদকীর 





এবং দলীয় স্বার্থের সহায়ক বায়ের বে অংশটুকু শুধু সেই অংশটুকুই মানব! অন্কটা মানব লা, এটা 
কোম, যুক্তি ব দৃষ্টিভঙ্গী? কোন নৈতিক, আউমগত পদ্ধতির উপর নির্রকরে, তার! সত্যাগ্রহ 
আন্দোলন সুরু করতে যাচ্ছেন ইন্দিরাদীকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করার শল্য 7? অতীতে মাইন- 
সভায় অত্যন্ত সংখ্যালতিষ্ঠ হয়েও বেআইলীতাবে সেখানে এবং দেশের অভ্যন্তরে গায়ের জোরে 
নিজেদের অত্তির বঙ্গা্ রাখতে চেয়েছেন? কোন যুক্তিতে দেশের আইনসঙ্গত এবং বিপুজলংখা। 
গরিষ্ঠের ভিত্তির উপর ছাড়িয়ে আছে এমন সরকারকে প্রতি পদে তার আটনসঙ্গত প্রগতিশীল কাজ 
কর্মে বাধা দিলু চলেছেন? সৈন্য ও পুলিশ দলে বিদ্রোহের উদ্কানি দিয়ে চলেছে কোন সদবুদ্ধি 
প্রণোদিত ছয়ে? আদালতে কে  বিচারকার্ধা চালাবে ন! চালাবে, সে নির্দেশ দেখার অধিকার 
তারা কোথায় পেয়েছেন? সার্ববাচ্চ আদালতের প্রধান বিচারপতির সততা, নিরপেক্ষতা, বিচারশ'ক্তি 
ও যোগাতার উপর কটাক্ষ করাটা কতবড় গঠিত কাঞ্জ, এটা জাতির নবযুক্তি দাতার ভূমিকায় অব- 
তীণ মাম্ধটা বুঝবেন এট! কফি একেবাছেই ছরাশ।? দেশের মানুষের মনটাকে অর্নেবাচ্চ বিচারালয় ও 
আইনের প্রতি অনাস্থ। স্থট্টি করার প্রয়াস শুধু ' নিন্দনীয় নয়, সর্বএরকারে প্রতিরোধ যোগা। স্বপ্রাম 
কোর্টের রায় উপলক্ষে দেশের মধ্যে যে আন্দোলন সৃষ্টি করতে চলেছেন, তার প্রতিক্রিয়া দেশের ও 
জাতির স্বাথকে কতট। ক্ষুর করবে, তার কুফল কি হতে পারে, ত! কি ভেবে দেখেছেন? গণতান্তর 
স্বাধীনত। আছে সব দল, সব মানুষের কিন্তু উদ্মা্মলা আর স্বাধীনতার মধো যে আকাশ পাতাল 
পাথকা আছে, এটা হৃদয়ঙ্গম করে, নিঞেদের কর্মপন্থা ও কাজকর্ম করার সময় শুধু আগেই নি, অতীত 
হতে চলেছে। এই অবস্থা কোন সরকার নীরবে লহা করাতে পারেন।। এই সব হাঙ্গামা হুচ্দত দমন 
করার জন্চ দেশে কি জরুরী অবস্থ। ঘোষণা করার পথ পরিস্কার করা হচ্ছেনা? এই কি গণতন্ত্রের 
ভবিষাৎ রক্ষা করার আইনসঙ্গত, নীতিসম্মত পদ্ধতি? এখনও সংযত হবার সময় আছে। আন 
নিয়ে খেলা করলে, সেই আগুনে পুড়ে ঘরতে হবে এদেরই সবার আগে, এই হিতবৃদ্ধি ঘাকলে সকলেরই 
মঙ্জল। বিরোধীদল হিসাবে ক্ষমতাসীন হবার অধিকার তাদের আছে, সেই অধিকার আদায়ের জা 
তাদের সর্বধাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবার বিরুদ্ধে (রুছু বলার থাকৃতে পারেন।। তবে সেই লব প্রচেষ্টা 
নিছক বাক্তিগত এবং দলগত খ্বার্থলিস্থির জন্য হাঙ্গামা হুজ্ঞতের পথে পরিলালিত হোক, এটা কেউ 
সমর্থ করবে না। এদের পক্ষে এমন কোন অগণতা স্রিক পদ্থ। বা কশ্মসূচী গ্রহণ করা উচিৎ হবে হার 
থ্বার। বিরোধীদলের সমস্ত সম্ভাবনাকে বিনষ্ট করা হুয়। সর্ব্বোপরি দেশের স্বার্থের উপর ক্ষুদ্র স্বার্থকে 
প্রাধান্য দেওয়া কখনই উচিং হবেনা বলে আমর! মনে করি। শাসকদলের পক্ষেও একথা মনে রাখ! 
কর্ধবযং এবং এমম:কিছু করা কিছুতেই স্যায্য চবেদা, যার দ্বার! গণতান্ত্রিক দেশের ভাবমৃদ্তি কোন 
প্রকারে কলঙ্কিত হুয়া তুই তরক্েই আমরা চাই নহনশীলতা, গণতন্ত্রে অখণ্ড বিশ্বাস ও আইনের প্রতি 
সম্রদ্ধ নির্ভরত। । 
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শাস্তি শরণ রায়চৌধৃরী 


ভারতবর্ষের রাজনৈতিক দঞ্চে একদল লোক, অবশ্য বিরোধী দল নাদে পরিচিত হবার দাবীদার, কারণে 
অকারণে বেশ করেকমাস ধরে দেশের হধো একটা গণ্ডগোল স্ষ্ট ক্রছেন। লোকসভার মধ অবস্থান হর্মঘট 
করছেন, দেশের গবেধণাগারে বসে নীরবে নিভৃতে দাধকোচিত নিষ্ঠা নিধে নতুন নতুন টধজ্ঞানিক আবিস্কার 
কবে যে লব বৈজ্ঞানিকেরা এবং প্রচুক্তিধিদূরা পৃথিবীতে জশ্বভূমি ভারতবর্ষের জনন সম্মানের অল প্রতিষ্ঠা করছেন, 
তাদের গৌরবন্ধনক অধদানকে ভোট করে দেখাচ্ছেন, ক্ষমতা জিণ্সায় অন্ধ হে স্তানীতিকে বিস্চ্ন দিতে 
কুষ্টিত হচ্ছেন 3)। €কউ কেউ নাবিল বিশ্বের ধূহ৷ তুলে, যার কোন পরেশ আজিও জিতে পারেন নি, 
( ডবিদ্ধতেও পারবেন কিনা লন্দেহ ) হক্তিগত বিগ্বেষে বিচার বুদ্ধি অগ্ধক!বাচ্ছর ঘযার দরুণ এক এক সময এক 
ধরণের আগুযাজ তুলে ঘোল'জলে মত্লশিকার ঝরতে অপপ্রণাসের ফোন ক্রটী রাখছেন না। নীতিবাগিশ ফিগাবে 
লৈল্ত ও পুলিশ দলকে সরকারী আদেশ বিচার বিবেচনা করে পালন করতে বা অথা্ট করতে উদ্াচি বচ্চন ৷ 
অপচ ব/ব্রিগত নিরাপত্তার জঙ্জ সপ্রকারী পুলিশের চত্র ছারা ঘুরে বেড়াতে কোন লজ্জা! বা বিবেকের দাংলন বোধ 
ছেন না। নৈতিকতার সর্বপ্ হার হাতে সংরক্ষিত বলে দাবী করেন, সেই লোকই কণেকমালের বাবধানে 
নৈতিকতার নতুন নতুন মানদণ্ড তৈরী কয়ছ্বেন। অসৎ হী বলে একদিন ধার অপসারণের অন্ত অকশন করচেন, 
কছেকমালসের বাধধালে ক্ষঘতা দখলের জঃ. সেই লোকের সঙ্গে মিলে মিশে মন্রী্ দখল করছেন। লোক- 
লভা আলোচনা বিচার বিঃস্লঘণের পথত্যাগ করে, চীৎকার, হৈ চৈ কটুকাটব) করে আটন সভার কাজে গফার- 
জনকভাবে বিলটি করছেন । এর। নিজেদের পদঘর্চাদ! কুলে যেতে, দাহিত্বজঞানর শোচনীত অভাব প্রকাশ করতে 
কৃষ্টিত হচ্ছেন না। সর্বোচ্চ আইনসভা সংগ ছিলাধে তে অর্ধান। এদের প্রাপ।, এই হিসাবে ঘে আচরণবিষ্ি 
এরের অবস্থ পালনীর, জাতির প্রতি এদের খে কর্তব) করণীয়, এলে আচার আচরণের যে উচ্চ মানদণ্ড এগের 
অন্ভলরনীয দেশের লম্মান বৃদ্ধির জন্য সে সব এরা কি গুলে বান? এটা অজ্ঞানতা প্রন্থত অপর! হ।শ বাজমীতি 
বিদ্দের হীনসঞ্থতা প্রত? কোনটা এদের গৌরবেং কথা নদ্দ। সরকারী দলের ছলেটী আছে, থাকাই 
স্বাভাবিক । কিন্তু তার মোকাবিলা কত্ত. হবে বাজারের হৈ হল্পার যয দিয়ে ? বকৃতার ভাষা! হবে ফি রুচি 
[বিগত এঘং অশালীন ? আইনসভার i০১খni৮৮ বা অনাক্রমযতার স্বধোগ লিয়ে ভিত্তিহীন, তথ্যহীন অপবাদ 
গ্রচারের নামে কাদ। ছোডাচুড়িতে লিপ্ত থেকেই তাদের কত্ত'ব্যপালন করতেই তারা ধন্ধপরিকর ? হাগ্গাম৷ হঞ্ছত 
ক্থরিঝবে রাজনৈতিক উচ্চাশা! ল/ভ করা যাবে বলেই কি এয়া মনে করেস? কথায় কথার “বন্ধ' এর ডাক দেবে, 
চিৎপার পথ অবলগ্বন করে জাতীর সম্পত্তি ধ্বংস করবে, ক্ষেতে খাছারে ফিল আদালতে কলকারখানা কাজ 1 
করে, পারিশ্রদিক বাড়াবার জন্য কদীগের উদ্ধানি ধেবে, দেশের কলা (পসাধণের অন্ত গঠনমূলক পন্থা গ্রহণ করবে 
না, কিছুই হয়নি বলে দেলের মধ্যে একট] হতাশা, নেতিবাচক মনোভাবকে উন্নরোত্তর বাড়িতেই চল্যে, 
দেশতা পীর মনোবল ভেঙ্গে, জাতীর সংহতি বিনষ্ট কত্রবে। এই পরিস্থিতি কতদিন মান্য মুখ বুজে সন করবে? 
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যারা আজ অপকর্দ্ধের প্ররোচক, ধারক ও বাহক, তাদের খে) অনেকেই ক্ষঘভালাভ করে হে অধোগাতার পরিচন্ন 
রেখে গিপ্রেছেন বিভিন্ন সাজে, সেইজন্ত অক্ষমতার ও বার্খতার কথা স্বরণ করে এক্স! কি এতটুকু লক্্মাবোধ করেন 
লা? আ্ঘসঙারেচলা করে কি ভূলত্রাস্তি দূর করে, নতুন করে নিজেদের স্থমাম প্রতিষ্ঠিত করার ফোন তাগিদই 
কি এরা অন্তরে অহ্ভব করেন না? দেশের তরুণ সমাজের মাদলে কি দৃষাস্ত, এরা রেখে হাচ্ছেন। সে কথ! কি 
কখনও এঠর মনে হন? আদর্শ, নিষ্।, ত্যাগ, শ্রেহো নৈতিক দর্শন, সধোপত্গি দেশপ্রেম কি এদের চরিত্র থেকে 
দিন দিন অধক্ষত্িত হচ্ছে? তা যদি হর, তবে অনেকে ঘে মনে করেন এদের অত) বেশী দহ কর! হয়েছে, 
গণতন্ত্রের হঘগের এর অপব্যবহার করছে, সেটাই কি সত্য বলে প্রমাণিত হচ্ছে 717 একটা দিনিস তথাকধিত 
বিরোধীদলের আমার আচারণের ঘধ্যে পরিশ্কুট হয়ে উঠছে বে ক্ষমতার আলন দখল করার জনা এষা যে কোন 
কৌশল অধলগ্ন করতে কৃষ্টিত নন। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বিপরীতদৃখী, ভিন্ন মতাবলম্বী দল গুলির লঙ্গে 
জোট বাধতে আপত্তি নেই, স্তাদ্নীতির কোন মূল] দেওয়ার প্রয়ৌজনবোধ নেই, সর্যোপরি দেশ ও জাতির কল্যাণের 
জন্য ফোন উদ্বেগ নেই, ব)কিগভ এবং দলীয় ক্র স্বার্থসাধনের জন্ত থে কোন পন্থ। অবলঙন করতে ফোন অনীহা 
নেই। সময় সয় এদের আচরণ দেখে যদি কেউ মনে করে এদের আত্মলন্বান বোষটাও ক্রমবর্ধমান ভাবে ক্ষয় 
হয়ে চলেছে তবে ফি ধুব কুল বলা হবে? 


সাশ্রতিককালে ইন্দিরাজীর যামলার এলাহবাদ হাইকোটে'র রাগের পরিপ্রেক্ষিতে একদল বিরোধী দলীয় 
লোকের আচরণ সমীগ্ণ কলে এই ধারণার স্বপক্ষে প্রমাণ সিল্বে। এলাহবাদের গজ শী সিংহ তীর সবায়কে কুড়ি 
দিনের জন্ত স্থগিত রেখেছেন) ব্বাইনজ্ঞয়া বল্ছেন যে এর দ্বারা এই রায় এ সময়ের মধ্য কাধ্যকরী হবে না। 
কোন কোন বিচারপতি অভিমত প্রকাশ করেছেন সে এমতাবন্থ)৫ ইন্দিরাজ্গীর পদত্যাগের প্রশ্নই ওঠেন! । 
একজন ভূতপূর্ব জজ (বর্ধমানে স্থপ্রীযকোটে“ আইন বাবসারে রত ) বলেছেন, ইন্দিরাজীর এমন কাজ করতে হলে 
আধালতের অহুমতি নিতে হবে। অন্তথাথ আদালত অবমাননার দারে অভিতুক্ত হতে পারেন। মাহলাটী 
বিচারাধীন, কাছেই লে সন্বন্তে আমর) কোন লে(5না করতে পারি না। তবে আদেশটী স্থগিত রাখার সময়, 
একদল বান্ধ লোক যারা অনেকে লোকসভার সদস]ও বটে, রাষ্ট্রপতি বাড়ীর সান্নে ইন্দিয়াজীর পদত্যাগের 
দাবীতে ধরণ। দিচ্ছেন ফোন ঘুক্িতে? এদের আঘ্মধর্ধাদ(বোধ কি শেষ হছে গিধেছে? একদল অপরিণত বুদ্ধি 
যালকের পক্ষে এট! স্বাভাবিক হতে পরে, কিন্তু দর্বোদ্চ আইনসভার সদসাদে র এই লামন্য আইনজান কি নেই 
যে একাজ যে-আইনী ? ধারা ভবিষ্যতে ভারত রাষ্ট্রের কর্ণধা হবার অ।শা বা দুরাশ। পোষণ করেন, এই ফি 
তাদের দারিবঙ্গানের নুন? এই মামলাটীর রাছ বঙঘানে দপিত আছে, শীঘ্রই গুপ্রীদকোটের বিচারাধীন 
হবে। এর ফয়দালা সবেোচড আদালতেই হবে এবং হওয়াও উচিং। কিন্ত পেটা সমহসাপেক্ষ। রাস্তার উপর 
একে টেনে এনে আইন বা আদালতের রীতিমত অনর্ধ/াদা করছেন এষন কি আদালত অবধাননাঘ দানে 
অভিঘুক্ত হবার মত স্মপরাধ করছেন বলে বন্ধ যিলিই আইনের অভিমত প্রকাশ পেয়েছে । তা ভিন্ন, এই ধরণের 
কাছের দ্বারা তাদের নিজেদের মর্ধ্যাদাও ক্ষুছ করছেন বলে ঘনে হচ্ছে বহুলোকের | এভাবে গণতন্ত্রের ম্যাদ ও 
তান্না ক্ু্জ করছেন, অথচ হৈ চৈ করছেন গণতত্ত্ররক্ষার নাজে। এতে কি দেশের লোকে আস্থাভাজন হতে পারবেন 
তারা? অবঙ্ত হদি তারা মনে ক'রে থাকেন যে হুপ্রীদকো্েরি রা ইন্দিযাজীর পক্ষে ঘাঘে, তার লে তখন 
তাকে পদতাগ করানো হাবেন।, কাজেই এই জবসরে ধা কিছু করে পদত্য।গট। ধদি করন যায়, তবে অবনত 
আলাদা কথ:। কিন্তু ইন্দিবাঙগী পদত্যাগ করে তাদের বাধিত কহলেও গনী ঈধলের সন্ভাবনা ফোথার তাসের 
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এখনই? কংগ্রেপ ঘল এখনও বিপুল লংখ্যাগরিই॥ তবে এছ পরবতী ঘাপ কি তারা কি এটাই অনুসরণ করবেন 
বলে ঠিফ করেছেন হে রাষ্ট্রপতিকে তারা আছরোধ করবেন মে শুধু ইন্ডিজকে পদত্যাগে বাধা করলেই হবে 
না, তার পদত্যাগের পর এদেরই কাউকে পদীতে ঝাসছে দিয়ে যেতে হবে? 


আমাদের দেশের বছ বিশিষ্ট পুহতন বিচারপতি এবং আইনজের| ঘে মতামত প্রকাশ করেছেন, তাতে 
স্থিতাবন্থা যেনে চলাই সকলের পক্ষে বাধতামুলক বলেছেন। স্বয়ং রাজন৷রাছণ বলছেন ঘে পৃথিবীতে ছুয়ার কোন 
শক্রিই ইন্দিরা গান্ধীকে প্রধানমন্ত্রীর গদীতে বলিরে রাখতে পারবে ন11” পাচা বিরোধী দলেঃ নেওার) বলেছেন 
বে খবরে প্রকাশ ইন্দিয়াদ্রী প্রধানমন্ত্র থাকা উচিৎ নয়, স্ব্রীম কোট“ যাহ রাম্ম দিক । এটা নাকি শেফ আইনগত 
ব্যাপার নয়। বরং মুখ/তঃ রাজনৈতিক এবং নীতিগত । কি অদ্ভুত বিশ্লেষণ! ক্লোট রাজনীতি বা, নীতির দিক 
থেকে কোন বিচার করেন না। তার) আইনের মানদণ্ড দিছে বিচার করেন এবং অভিমত প্রকাশ করেন। স্বধিধ! 
হলে এলাহবাদের রায়ের পর পদত্যাগের ঘাবী তুলব অনুব্ধা হলে গ্রেক্চ আইনগত ব্যাপার নয় বলব। একেই 
স্থধিধাবাদের নতম রূপ বলে না? 





নুত্রীম কোটের বিচার রাদনারারণের বিরুদ্ধে গেলেও না? তিনি কি গায়ের জোরে মেই বিধান 
নপ্তাৎ করে দেবেন? তিনি কি তবে সেই রায় মানবেন ন! এবং এলাহবাদের রায়টাকেই এই ব্যাপারে শেষ 
কথা বলে আকড়ে থাকবেন? এই কি গণতঙ্ের উপধ, আইন আদালতের উপর অত নমুনা এবং এই দৃষ্টান্তই 
কি অনুসরণ করবেন তার সঙ্গীরা? আর হাই হোক, একে কি মানসিক ুস্থতা ধলা যার 2 কি বিচিত্র এই 
মানসিকতা । 


দেশ বিদেশের পত্র পত্রিকাগুলি থে অভিমত প্রকাশ করেছে এবং এখনও করছে, আগ্দোলনকানীর। লে” 
ওলিও পড়ে দেখার সদয় পাচ্ছেন না বা তাদের মনোমত না হওছার ভগ্ভ, তার কোন মূল্য দিতে চাম্‌ ন? অনেক 
দেশের সঙ্গে আমাদের সন্তাবের অভাব আছে । কিন্তু তারা গণতাধ্িক দেশের অধিবাসী, স্বাধীনচেতা, কাজেই 
নির্ভয়ে মতামত প্রকাশ করতে দ্বিধা করছেন না| দীর্ঘদিন গণতাস্তিত কাঠামোর মধ্) বাল করে, গণভহ্রেন প্রকৃত 
মধ্যাদা তার! বোবেন) আইন, আদালতকে মর্ঘটাদা দিতেও তারা জানেন) তাদের বিপুল সংখ্যকে অতি 
বে তির দত ইন্দিয়াজীকে অভিগুক্ কর! হযেছে, তাছের দেশে এঘনিতরে। ভ্রটী বিচ্যুতি সে দেপের আদালতগুলি 
গ্রান্ধের মধ্যেই আনেন ন।। কেউ মামলা দায়ের করলেও, মামলা কথেক দিনের মধ্যেই খায়িদ হয়ে যার । তারা 
সবাই নির্বোধ, অগণতাঙ্জিক, আইনের গ্তাধা সম্মান দেপাবার শিক্ষা দীক্ষা সেই, একমাত্র বদ্ধ পাগল ছাড়। একথা 
কেউ বলবে না। সব গুণধর কি ধর্ণাধারীদের মধোহ সীমাবদ্ধ? গণতঞজে ক্ষষতাদখল করার অধিকার সখ 
দলেরই আছে একখা অনক্গীকাধা। কিন্তু তাদের গথট! ভত্রকচিসম্মত, গণত্রলন্মত, দেশপ্রেমের আদর্শের উপর 
প্রতিষ্ঠিত হওয়। খবস্তই বাছনীয়। দেশের হধ্যে একট) অরাজ্রকতার হি করলে কার উপকার হবে? ঘে আগুণ 
নিয়ে খেলছেন এরা, লে স্বাগুণ আরো বিস্তৃতিলা করলে, সবারই পুড়ে মযবার সম্ভবনা | আআঙণের দাহিকা 
শক্তি নিশ্চই বিরোধীদের বাদ দিয়ে, দেখে দেখে শুধু ক্ষমতাসীন দলকেই ধ্বংস করবে না। স্বতরাং গণতঙ্জে 
উপর ঘাদের আস্থা আছে, শহথ সবল নীতি অথসরণ করবার মানসিকত। আছে, দেশকে যায়৷ ভাল যালেন, তাদের 
পক্ষে এমন কোন কাজ করা উচিৎ হখে না, বার ছ্বাথী দেশের ফোন ক্ষতি লাখন হতে গারে। তবে হদি কেউ 
নে করেন, যে তাদের আহ্‌ ফুরিয়ে এসেছে, এমনিতে কংগ্রেস দলের লঙ্গে মোকাবিলা করতে ধারা সম্পূর্ণভাবে 
অঙ্গ হয়েছেন, এলাহাবাদ কোর্টের রাহ তাদের পদী দখল বরবার একটা মৌক্া মিলিয়ে দিয়েছে। সুপ্রীম কোঁটে' 
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রাধ ঘদি ইন্দিরাজীর পক্ষে হাত, তবে সুযোগ হাতছাড়া হবে, ক্ষযতার স্বাসনে বসবার শ্ুযোগ চিরতরে নষ্ট হয়ে 
যাবে, সুতরাং ঘা করবার এখনই করতে তবে, সেটা দ্বতগ্র কথ৷। তবে কোন চিন্তাশীল মাছ একে লমর্থন 
করবে ন)। সর্বোচ্চ আদালতের রাত্রের জন্ম সকলকেট ধেধ্া ধরেই অপেক্ষা করতে হবে। এতেই আইন এ 
গণতন্ত্রের মর্যাদা বক্ষ! হবে। 





ক্রমতালীন দলের লোকেদের পক্ষেও এই পরিস্থিতেকে সামনে রেখে, দাস্তদিল্লেষল করে, আত্মশুদ্ধি রত 
গ্রহণ করতে হবে॥ ইন্দিরাজীকে সামনে রেখে, যার! দেশের স্বার্থের প্রতি উদাসীন হযে, নিজেদের স্বার্থ সাধন 
করে এলেছেন? তাদেরও লঘ্যকভাবে উপলব্ধি করতে হবে ইন্দিয়া-বিছীন জমানা৮, তাদের প্রতিষ্ঠা কতটুকু । 
ইনারাজী ঘদি এখনই পগত্যাগ বেন কিছ! হত্রীম কোঁটের বায, ভগবান না করুন, ঘদি ভার বিরুদ্ধে যায, 
তবে সে ক্ষেত্রে দাযদাচিত যতন করতে হবে কংগ্রেস দলকেই, কারণ জপগণ নির্বাচনে তাদের উপরই আস্থা 
রেখেছেন। অনাথ হ্যায় ভঝ্জে ভীত হরে কোন অসম্থানজনক কাজ কর। তাদের কখনই উচিৎ হবে না? সুপ্রিম 
কোটেরি রান ঘদি ইন্দিরাজীর.বিপক্ষে ঘাৱ, তবে ত ওাকে পংত্যাগ করতেই হবে। হুতরাং তাকে পদত্যাগ 
কমতে না দেবার অন্ত জিন্‌ করলে, তারা নিজেদেয়, ইন্দিরাজীর এবং দেলের ডাবমূত্তিকে মান করে দেবেন। লাহস 
সঃ করে, স্বপ্লদঘরের জন্য ইন্দিরাঞ্জীকে পদত্যাগ করতে দিঢে, ( যেটা তিনি নিজেও চান বলে প্রকাশিত ) তাকে 
ফংগ্রেল দংগঠনের প্রধান করে কর্শ্ব পথে অগ্রনর হওহার চেষ্ট। করাই সব দিক থেকেই অচিপ্রেত ৷ রাজনীতিতে 
কোন দুর্বলতার স্থান নেই, একথা বুঝতে হবে মন্ত অন্তর বিথে। ইন্দ্রাজীর অচুপদ্থিতিতে তাদের দাড়ি 
হাঙ্সারগুণ বেড়ে যাবে। তাদের মোকাধিলা করতে হবে আচ্যস্তরীণ ও বিদেশের দেশবৈয়ীধের সঙ্গে, যারা 
ভায়তনৃমির কল্যাণ চা না। রেশ একটা চরম সঙ্কটের মধ্যে পড়তে পারে, ফি ভাবে লেই লঘট হোন করবেন, 
সার্থক ভাবে সে জন্তু স্বাহথক প্রস্তুতি হুর ক্ষর। উচিৎ এখন থেকেই। আদর্শ লাভের চন করেগে ইয়া মরেে, 
এই মন্ত্রে দীক্ষা নিতে হবে নতুন করে। ইদ্দিরাজী ক্ষমতার আসনে সদন্বানে পুনগ্রতি& হলে এর প্রয়োজ্জনীচডা 
ভরিয়ে ধাযে ন'। নিছক ছনলমাধেশ করে, খুব সফল হওয়া বাবে না। সংগঠনের প্রতি নজর (দিতে হবে, লংগঠনকে 
আশ ভিত্তিক করে তুলতে হবে, স্বিধাবাদীদের, দুপাঁতিপরায়ণদের সংগঠন থেকে ঝেটিয়ে বিদায় করে দিয়ে, 
নতুন উদ্চগে দেশের সেবার আখ্মনিযোগ বনতে হবে। সফলভাবে গণতন্ত্রের কাঠামোর মধ্যে আজ ধার! দেশকে 
দুর্বল, বিচ্ছিত এবং হেয় করতে চাচ্ছে, নির্শ্বঘডাবে দৃঢ় আস্মপ্রত্যত নিয়ে তাদের মোকবিলা করতে হবে এবং 
সমন্ত অত শক্তিকে সমূলে বিনষ্ট করে নিবে, ডারতবর্ধ যাতে বিশ্বসভা শ্রেষ্ট আদন নিতে পারে, কাগ্রমলোবাকো 
সেই দহং প্রচেষ্টা ব্রতী হতে হবে। হতাশ হবার কোন কারণ নেই, ক্ষারণ ঠিক পথে চল্লে জনগণ তাদের 
ব্বপক্ষে থাকবেই । দেশের ম!হুষ জাগ্রত, চাই হুদৃঢ ও বলিষ্ঠ নেতৃত্ব । সেই নেতৃত্বের প্রচোজন, এই সন্ধটকালে 
অপরিধাধা। সেই বলিঠ নেহৃস্ব এই সক্ষটকালে ঘিনি বা থে দল দিতে পারবে, জনগণের আন্তরিক অভিনন্দন 
তারা পাবেনই নিশ্চিত | 





লক্ষ্য ও পন্থা 





সাত --সুবোধ,মদুমদার 


নিঃসন্দেহে কার্ল মাস চেয়েছিলেন সামাজিক অবিচার বিদুবীত্ত ক'রে সুবিচার স্থাপন করতে। তার 
5% পড়ল নখনৈতিক অগ(ত--মধিক৷ংশ সমাজবাস সারাদিন ধাড়-ডাগগ! পরিশ্রম ক’রেও অতিকে দিনপাত 
করছে, পার তাদের ছায়া উৎপাদিত উবে)র দৌলতে মুষ্টমেয লোক বিলাল-হ)সনে জীবন কাটাচ্ছে। অতএব 
তিনি স্থির করলেন এই অক্গায়ের প্রতিকার করতে হবে উৎপাদন-সংগ্থার মালিকানা পাল্টে হিদূয়ীত কর। 
হবে সামাজিক অবিচার । 


মাস স্বতঃপিদ্ধ সত্যের মতে! ধরে নিলেন থে, সালিকান। হারিয়ে ধনীর! এঁশ্বঘহীন হলেই সমাজ থেকে 
বিদৃষীত হযে অসম-যন্টন প্রথা, আর সঙ্গে সঙ্গে স্থালিত হবে সামাজিক সাম)। মধ্য-উনবিংশ শতাব্দীর 
উঁতিছাসিক পরিস্থিতিতে দাক্ছের পক্ষে সম্ভব হলো ন। বৃহদাকার থাহ্িক উৎপাদন পদ্ধতির পরিপূর্ণ তাতপর্ 
উপলব্ধি ঝরা। ফলে দেখা দিল লক্ষ্য ওপন্থার সে) একট! মৌলিক বিয়োধিতা। তৃহদাকার ঘাতক উৎপাদন 
পদ্ধতিটাই যখন গণদাসত্বের আকর তখন সেটাকেই সংপ্রহত্বে রক্ষা করতে চাইলেন কাল” ঘাক্ছ4। 


সমাজের ওপর বিজ্ঞান ও প্রশথুকিবিপ্ঠার ফলাফল সত্বদ্ধে আলোচন! প্রসঙ্গে পরপগোকগত মহামণীহী 
বার্ড রাসেল বলেছেন: "ঘে ল্যাংকেশাধার ফটন্‌ গিল্লের মূনাফার ওপর নির্ভর করত মান্দা ও এংগেল্লের 
জীবিকা সেখানে শিশু-শুমিকরা কাজ করনত প্রতিদিন বার খণ্ট1 থেকে হোল ছণ্ট। পর্যান্ত। অধিকাংশ শিশুই 
চাকরি শুরু করত ছ'বছর কি সাত ঘছর বশ থেকেই। কাজের সমগ্র যাতে খুখ্বিছে না পড়ে সেল? প্রহার করা 
হতে সেসব শিশুদের । এত সৰ সত্বেও ঘুমন্ত অব্য চলন্ত কলেন্ যঘো পড়ে গিছে কাটা পড়ত বহু (শিশু। 

In the Lancashire Cotton Mills ( from which Marx and Engels derived their 
livelihood ), Children worked from twelve to Sixteen hous a day ; they often began 
working at the age of sir or seven. Children had to be beaten to keep them {rom 
falling asleep while ai work ; in spite of this, many failed to keep awake and rolled 
into the machinery, by which they were hilled or mutilated." এ কথাটা উল্লেখ, করা 
প্রয্নোজন হলে এক্স বে স্বদুং এগেল্‌স্‌ ছিলেন এই মিলের মালিক কদু/নিজ্জদ্‌ তব রচনা করার সময । নিশ্চই 
প্রাণপণ চেষ্টা করা সত্বেও সমাজবাদী বালিক এংগেল্‌ল্‌ ও তার অন্তরঙ্গ বন্ধু যার কিছুতেই রদ করতে পারেননি 
নিৰ্শ্বদ পূ'দিবাদী কুপ্রথা গুলিকে। 


পাপ নিহিত ররেছে বৃহদা কর উৎপাদন পদ্ধতির ঘধো অর্থাৎ তার অতিকেজ্রিক কাঠামে। ও যাক জটিল- 
ভার মধে)। একজন লোকের অগ্ুল হেলনে ওঠে বলে সংশ্র সহস্র লেক । কোনে প্রকার বৃদ্ধিত ব্য আগ্রহের 


লক্ষ) ও পদ্থা ৯ 





প্রছোগ নেই তাদের কাছের মধে।। সার। দিন হছে একটা অতিতুচ্ছ ভা সম্পর করে তারা একান্ত একদেখেমিয় 
জলে । ফলে ইন্ডিযবৃত্তিও্লোকে সংবত করার কোনো শিক্ষাই পা লা তারা কারও কাছ পেঞ্চে। 


তদুপরি ঘঙ্েছে বন্ববারার জটিলত1। এই জটিলতার দরুণ যত্র-চালনাকায়ীদের মধ্যে কষ্ট হব বহ উদ্ধমুদী 
ধাপ। বেতনও নির্ঘারিত হয লেই থাপ অন্বধায়ী । সিগ্বতম ধাপে অবস্থিত কর্ণ্মচারীর যেতনও হয় নিহতম। 
উচ্চতম ধাটিপর কর্মচারীর যেতনও হু উচ্চতম । আর প্রতিটি কর্ণ্বচারীর সামাজিক দর্ধাদা নির্ভর করে তার প্রাপা 
যেতনেয় ওপর ॥ তার চারিটিক শহত্ের ওপর নঙ্গ। ফলে অশিক্ষিত বন সদাই অধীর উদ্‌গ্রীঘ থাকে বেতন বৃদ্ধির 


বৃহদাকার উত্পাদন ব্যবস্থার অগ্তনিছিত এসব প্রতিক্লতার জন্ত এক্গেলস্রে মতো সদাজতযী দালিকও 
পারেন নি শ্রমিকদের কল্যাণপাধন ঝরতে । তিনিও ধাধ) হয়েছেন শ্রমিক শোষণ ফঃতে অক্টার পু'জিপতির 
মাতোই। অতএব একথা সও] নহব থে উৎপাদন-পদ্ধতির ক1ঠাযো না পাল্টিয়ে শুধুযাত্র মালিকানা পান্টালেই 
শ্থবধিচার ও সঘবন্টন নেমে আলবে দমাব্দে। সামাজিক সুবিচার ও লঘবণ্টন মানতে ছলে বৈাবিক পরিবর্তন 
আনতে হবে উৎপাদন পঞ্চতির কাঠামোর মধ), অর্থাৎ বৈচ্ঞানিক ও দার্শনিক চিগ্তা ছারা নি স্রিত হয়ে বৃহদাফার 
উৎপাদন ব্যবস্থাকে করতে ছবে ক্ুত্াকাহ। আর তার সঙ্গে দঙ্গে হৈভানিক ও দার্শনিক শিক্ষা বার শ্রমিক 
ও কর্ণচারীনের তুলতে হযে আদর্শবাদী । নহুবা তারা সামাদ্দিক দচীত্ব বিশ্বত হয়ে ছডবাদীদের মতো ভাববে 
তানের উৎপাদিত সকল দ্রবোর মালিক হচ্ছে একা তারাই । এর ফলে অন্থক্ষণ যেতন-বৃদ্ধির জয় আন্দোলন 
ৰংবে তার, আর লে আন্দোলন ধার্থ হলেই অন্তর্থাতী কার্য হার! ক্তিগ্রণ্ত করবে উৎপাদন ধায়াকে । 


এখানে আবার লক্ষ্য:পদ্। বিরোধ দেপতে পাই আমরা মান্য ক্শ্বপৎতির যো লক্ষ্য হচ্ছে 'আদশনষট 
আর পদ্থা হচ্ছে অড়নি্ট। লক্ষ্য হচ্ছে সামাজিক সাম্য ও হুষিচার স্থাপন কর! কিন্তু পদ্থ। হচ্ছে বাকিগত স্বার্থের 
ক সংগ্রাম করা । ফলে সামাজিক আদর্শের বথা ভূলে গিথে বিপ্রবের বাহন শ্রমিকরা চেষ্টা করে শুধু নিঞ্জেদের 
বাক্তিগত সম্পন্থি বাড়াতে । ভাতে বাধা পেলেই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে সামাছিক সম্পন্তি ধ্ৰংস করতে গুরু তবে গারা। 
শিল্পোহত পাশ্চাত্য দেশের শ্রমিক! অধিক ধনী উন্নগ্রনসল প্রাচাদেশের বনু শালিকে চেবে, তাই মান” ও 
এগেলসের স্খননি “বিশ্বের শ্রমিক» এক হও" আদ সুলে গেছে তার)। এমন কি জড়বাদী শ্রমিক-নেতারাও 
সতত সচেষ্ট থাকেন নিজেদের পু'[আপ(তিদের মতো ধনী করে তোলার জ। 


শস্তনিধিত এই স্ববিযে।ধিত৷ হেতু মাক্সাবাদ আজ হয়ে উঠেছে ছোট মালিকদের বিরুদ্ধে বড মালিকদের 
প্রবল অন্্র। উহত দেশের পুজিপতির! আজ নিজেদের স্বার্থে ই মাক্স বানী দল গড়ে তোলে হন্হত বা উনধণস্ল 
দেশগুলিতে। তাদের উদ্দেশ্য স্বমোঘত দেশের শিলবানিজাকে হিশ্তিত ক'রে সে-দেশে নিলগেষের মালপত্র বিক্রি 
করা। জিনিসটা অন্ফৃত শোনালেও বে ছীবন্ত্র সত্য তার প্রমাণ প্রতিদিন পাই আমরা। যেসব অকলে বা 
উৎপাদন কেন্দ্রে মাক্সবাদীদের প্রভাব বেশী সেসব অঞ্চল ও উৎপাদন কেম্রের প্রধান বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে অন্তধাতী 
কার্ধকলাশ। দিনে বেলা রাণ্ডার আলো জালা, বিনা কারণে রাস্তার ঘলের ফল খুলে রেখে জলের অপচ্ব করা, 
শাধারণ লাইব্রেরীর পুস্তকাদি বিনষ্ট করা, সৃ্কারী যান-বাহনের ক্ষতি করা, সরকারী সম্পত্তি চুরি কয়া, কর্তব্য 
কর্মে ফাকি দিয়ে বেতন গ্রহণ কর। প্রভৃতি দুনীতিমূলক কাধের প্রাচুধই যাহুধকে জানিছে দেৱ যে এট! হচ্ছে 


বিশ্লবী বালা 











মান্ত্াবাদ প্রহাধিত অল এদর দেখে শুনে হার পর নাই খুশী হন আমেরিকা, ব্রিটেন, আধানী, জাপান 
প্রভৃতি আস্ত ত-বাসি ভর দেশের পুঁজিপতির1). 





বাশিয়া, চীন, গ্রস্ত কদ্'নিলেশের সকার ঘে ভাঙ্গতবর্ধে মান্্রধাধী দল গোধণ করে তার উদ্দেশ্যও 
একই । কিছুকাল ঘাযত কছুনিই দেশশুলিও হয়ে উঠেছে আন্তর্ভতিক-ঝাশিভয-নির্ভর॥। পু'ঞ্িবাদীষ্দেল গুলির 
লঙ্গে এতিৎন্িডানুলত বাণিজ্য করতেও “ঘধা করছে ন' তারা) ফলে সহন্ধ নিয়ম হশতঃই তারাও উচুনশীল ও 
অনথপ্রতত দেশের বাজারে নিজেদের মাল বিক্রি করতে চাচ। এক কালে হংকং, ক্যাণ্টন প্রভৃতি শুযরের ভিতর 
দিছে লাম়াঙ্াবাদী ইংরেজে!র চোহাই বাল অনন্রত চীনে প্রবেশ করত) আজকাল লে সব বন্দরের ভিতর দিচেই 
মান্মবাদী চীনের চোরাই মাল-ট5, পেন প্রভৃতি--উত্রনশীল ডারতে প্রবেশ করে। 


অবগত মান্মলদের লক্ষা-পন্ব' বিরোধিতাকে অন্তর কূপে স্বাধীনতা ও স্)বাদের বিক্ষক্ধে বা বহার 
করার প্রথম কির হচ্ছে তিটেনের। ৯০২১ সনে স্বাধীনতাকামী ভারতবাসীর! গণ আন্দোলনে অবতীর্ণ হলে 
কংগসেও নেতৃতত্ব। ঘরে ঘরে শুর হয়ে গেল বিদেশী বা বর্জনের পাল1( এদধের ভীষণ প্রতিক্রিচা দেখ। দিল 
ত্রিনে । ল্যাংবেশাঘার, ম্যানচেষ্ার প্রভৃতি ্বানহ যিলগুলোর অন্তত নির্ভর করত ভারতের বাজারে ফাপড় 
বিক্রির ওসর। এক বংলর চারতেহ বাদারে তাদের কাণড বিক্রেম' হওয়াতে হাহাকার থেখ। দিল সেখানকার 
পু'জিণতি ও শ্রদিকল্র মদে । বিপদ তাদের আরও ভীষণ অফার ধারণ করল যন ভারত পূঁস্মিপতিরা 
কাপড়ের কল খুলে অপেক্ষারত সত্তা দরে কাপড় বিক্রি করতে লাগল ভারতের বাধারে। এমতাবসথা ত্রিটেনের 
রাষ্ট্রনেত' এ শ্রমিক নেহা সংঘবদ্ধ হবে চিত্বা করতে লাগলেন কি করে ধবংস কর। ধার ভাৱতের জাতীয়তাবাদী 
আন্োলন আর শিমোর্ঃনকে । ভারতের তঙ্ণ-সম্প্রদারের দন খেকে যদি মুছে, ফেল! হাথ আভীয়তাব/লী 
আতাংগা আর তাগদূমী আদর্শ তাছলেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে তাদের জাতীধ স্বাধীনতার সংগ্রাম। শ্রধিক-আকন্চোলন 
ধারা ঘা কমি: দেও ধা ভারতের শিল্ছোৎপাদন আর বাণ়িগে দেওয়া হার ত্রবাম্লা অর্থাৎ বস্তু মূল] তাহলেই 
আধার ভ্রিটেন ভাঙতে বাজারে প্রবেশ করতে পারবে তার বনু নিয়ে। 














॥ 

৯৯২২ লনে স্থাপিত হলো আন্তর্জাতিক কছু!নিউ পার্টির ব্রিটিশ শাখা, তার পরের বৎসর ভারতবর্ষে স্বাশিত 
ছলে ত্রিশ কম্/নিষ্ট পার্টির শাখা ইংরের নেতাদের অধীনে। প্রমিত আন্দোলন শুরু হলো ভারতের উৎপাদন” 
কেমগুলিতে, বিষ্টিশ বস্তু আবার ফিরে এল ভায়তের বাঙ্জারে। ভারতের স্বাধীনতাকামী তরুণগের ফাণার 
করে ভাদের পড়ানে। হতে লাগল জয়েড লিখিত যৌন সাধিত) আর ঘাস লিখিত জডবাদী লাহিতা। ফলে 
তাদের মধ্যে কিছুদখে]ক তরুণের মনথেকে ঘুছে গেল জাতী হতার প্রতি নিষ্ঠা ও সঙ্গাজ কল্যাপাথে আত্মত্যাগ স্পৃহা । 
ভারা কছানিষট ছয়ে বাইরে এসে কম্যুনিৱ পার্টির সমস্ত হয়ে গেল, তারপল্র আন্দোলন ভুরু করল স্বাধীনতা সংগ্রাছের 
ঘিরুদ্ধে। ১৯৫* শে তার। বিরোধীত। ফয়ল আইন-অদান্ট আন্দোলনের | ১৯৪২ সনে তারা বিগ্সিত করল 
ভারত-ছাড আন্দোলনকে । 


লক্ষা-পন্থা বিরোধিতার কুল দেপ। দিল তাশিয্নাভেও। সাবাঞ্জাবাদী ও ফ্যাসীবানীদের সঙ্গে সক্ষিয্ বু 
যন্জায রেখে, বুল্গানিন ও উট্কী প্রচুখ কছু!নিজনের মৃখশাত্রদের হৃত্য। কমে, ষ্যালিন চাইলেন রাশিযাতে 


সমাগত স্থাপন করতে) ফলে রাবিহ্ব। আব পর্থবলিত হয়েছে একটি অগপতাঙ্িক অধ'নয!জভাত্্িক জাতীয়তাবাদী 
আই 


লক্ষ্য ও পন্থা ৯১ 





একই লক্ষা-পন্থা বিরোধিতা দেখ! দিছেছিল ত্রিটেনে। বিশ্বের বিডি দেশে ব্রিটেন প্রভাব বিস্তার ঈরেছিল 
গত ও ঘানখবাদের ধবছ। তুলে । বিশ্ব সানববাদী শপতান্তিক সত্যতা স্থাপনের লক্ষ্যে পৌছববার ডন্ত সে চলেছিল 
লায্রাঙ্গ্যবাদী শোষণের পথে । ফলে আদ লে হয়ে গেছে তৃতীহ শ্রেণীর ক্ষমতা বিশিষ্ট হতাশা চ্ছা্ একটি দেশ ) 
আমেরিকা, চীন, আপান, ফরাসী, জার্মানী প্রভ্‌ তি দেশগুলিও সংকটে পড়বে বদি তার। সস্বহ সাধন না করে 
লক্ষ! ও পদ্থার মধ্যে । 

ক 

এমতাবদ্থাঘ ভারতের বিপ্লবীদের কাঁধ হবে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে লক্ষ্য ও পদ্থার মধ্যে সমন্বয় সাধন করা! । 
যদি আমাদের শ্রক্ষা হং মা্রববাদি-ডিত্তিক গণ্তান্ত্রিক সমাজতস্থ তাহলে আমাদের উৎপাদন কেন, প্রলাস্ন-যেজ্, 
আবাসন-কেন্র, শিক্ষাকেন্স, সেৱাকেশ্র প্রচূতি সবকিছুকে মৃক্ত রাখতে হবে অতিকেজিকত। দেৰ পেকে। 
আমাদের সমধ সাধন করতে হবে বিকেঞ্জিকত! ও অতিকেজ্রিকতাহ মধ্যে, বিচ্ছিত্র বাক্য ও আচ্ছয় ব্যক্তিদের 
দধে]। তাহলেই আনর। পথ প্রার্শন ঝরতে পারব (বিশ্বের জড়ধাদী সত্য দেশওলিকে ও অনুগত দেশ গুলিকে । 


ভারতের অধিফ(ংশ ভূমিই এখনও পতুদ্ধত, শিল্পাচিত অঞ্চলও বংসাঘান্ত। দতএব শহরাঞ্চল ও শিল্পাঞ্চলের 
বাইরে রছেছে যে বিশাল অঞ্চল সেখানেই আমরা শুরু করব সামাদের বৈপ্লবিক কার্যাবলী ৷ এই অঞলগুলোকে 
বিভক্ত কর হবে যহসংধ্যফ দ্বপংশাসিত স্বনির্ভর পদ্লী-পঞ্চায়েতে। প্রত্যেকটি পক্ধায়েত থাকবে রাজনৈতিক ও 
অর্থনৈতিকভাবে ঘথাসন্তব বেশী স্বাধীন। লেখানে একটা ঘনিষ্ঠ লা সম্বন্ধ থাকবে উৎপাদক ও উপভোগীর 
মখো, ক্রেতা ও বিক্রেতার মধো, শাসক ও শাসিতের মধো। সে লব প্রহর পলীর লহ শা মধুর জীবনযাত্রা 
দেখে মহানগরীর অসহায় অদিবাদীরাও গিয়ে রচনা করবে স্বরস্তর পল্লী শহর | তাতে প্রতিটি অধিবাসীই থাকবে 
সচ্ছল কিন্তু কেউ হবে না দতিধনী। দুৃত্রার ভূমিকা থাকবে নিতান্ত সীষাব্ধ। অতএব চুরি, ডাকাতি, ছিনতাট, 
হিংলা, দ্য প্রভৃতি অসামাজিক কর বা চিন্তার অবকাশ থাকবে না কোন। আদর্শ সামাজিক জীবনের মাধুঘে 
মুত হয়ে সবাই বিরত থাকবে সমাজ বিরোধী কাধ থেকে । এরকম অবস্থাই প্রতোক হাজি পাবে পরিপূর্ণ 
আত্মবিকাশের গ্রশত্ততম সুযোগ । 


অগ্নিযূগের ইতি-্াথা 


সাধন €প্ত 
_দ্বিতীক্মভাগ- 
(পুর্কাশ্রজি ) 


একবছয দণ্ডডোগের পর দুক্ষি পেলেন হতীচ্নাথ ( বাঘা যতীন )। বাইরে এলে পৃর্ণোভমে আবার তার 
পূর্বপথে চলার শুরু। কণেকজন অনুগত বন্ধুর সাহচতো ভাজ। দলের চে হেখ।নে ছিল, সকলকে একত্রিত করে 
শক্ত মুঠোয় গ্রহণ করলেন বিশ্ৃক উ্াল সমূডে তাদের পরিচালনার দাতার । চাকরী জীবনে তিনি ছিলেন, 
বাংলা সরকারের চীফ, সেক্রেটারী হুইলার সাহেবের অতি প্রিংপাত্র । কিন্তু চাক্রীসহ্‌ সাহেবের এই বিশ্বাস, 
ভালবালা। একদিন এক মূদূর্তে ঘুচে গেল। এর একমাত্র কারণ, সহকারী কর্মচারী হতেও সরকার উচ্ছেদের গুপ্ত" 
প্রচে্ট, তাছাড়া লাম হল হত্যা বড়ঘস্ব মামলার তিনি ছিলেন আদালতে প্রমানিত প্রথম সারির আসামী। 


হশোধর জেলার কিলাইদহ মহকুমা রিতগাপি গ্রাম ছিল ঘতীজ্নাথের পৈত্রিক বাপকূমি। শৈশবে মাত্র 
পাচধছর বলে হণ তার পিতৃবিযোগ, সেই খেকে কৃষ্টিধার করা গ্রামে দিদি ও মায়ের সাপে মাথাবাড়িতে প্রাতি- 
পা লি ত। পিঠা নাম ছিল উষ্েশচন্ত্র মুধোপাধ্যাহ | ছাত্রজীবন প্রথম অতিবাহিত হয় রুষনগরে, 
ও পরে শোভা বা জা ররে। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবায় পর এফ. এ পরীক্ষার অন্ত প্রন্তত হন, 
কিন্ত পরীক্ষার পূর্বেই তার সরকারী অফিসে চাকরী হয়ে গেল। পারিবারিক জীবনে তিনি ছিলেন 
বিবাহিত ও সন্তানের পিত।। নিছদিত ধোগোড|।ল ও বায়াদ চর্চার জন্য ইম্পাতের মত দৃঢ় হয়ে গড়ে উঠেছিল 
তার দে ও মন। শিকার করতে গিয়ে, তার উপর ঝ।পিয়ে পড়া গুলিবিদ্ধ ভুক্ত এক ব্যাগ্রকে দৈহিক যলে 
নিধন করে ‘বাঘা ঘতীন' নামে লর্বজ হন পরিচিত। চাকরী ঘাওছার পত্র জীবিকা অর্ণনের জন্য তিনি ঠিকাদারী 
বাবলা খর করেন' ঠিকাদারী কাজের ফাকে, এ সময়ে তীর বৈস্রখিক প্রচারভূমি ছিপ নদী. বলোহর, খুলনা 
ও দরিদপুত্ন। স্থযোগমত দেশের মুক্তি সংগ্রামের জন্য বাংলার অধিুগের আকালে হতীশ্রানাথ ছিলেন অপেক্ষদান 
প্রলয্কর মহাকাল ধূমকেতুর মত। এই মতই আয় একখন ছিলেন--স্নাসবিহারী বহ । তার স্থিতি ও গতিবিধি 
ছিল ইংসাঙগ রাজের বুদ্ধিদাল ও অঠসন্ধানী দৃরি সীমার অনেক উর্চে--অন্তরালের প্রচ্ছন্ন সভীরে। 


বিশ্বী পুলিনছালের নেতৃত্বে ঢাকা অনুলীলন সমিতি এ সময়ে বহু শাখা প্রণাধাত পূৰ্যবাংলা অতিক্ৰদ 
করে, আনাম ও উতর বিহারে প্রলারিত হং। তার সাথে পূর্ণ যোগাযোগ রক্ষা করে যিনবের পথে এগিয়ে চলে 
মতি রাধের নেতৃত্বে চন্দননগরেত্র প্রবর্তক সঙ । এ লমরে অলুশীলনের নানা দলগুলির পবর আদান প্রদানের 
পরবপ্রধান ঘাটি হছে ওঠে বাছুর বাগানে এফ বন্তি বাড়ি, এ বাড়িতেই তৈরী হত বিদ্রবীদের নানা আলোচনার 
আনা নযিল্লাং আর্ত । বিপ্রবীদের সকলেরই ছিল উ বাড়িতে নিহিত বাওপ্না আসা। উক্ত বস্তির গেপন 


অগ্নিযুসেপ্ ইতি-সাখা 








ঘাটতে বলেই একদিন রাঁসরিহানী বশ প্রতুল গাঙ্গুলী, শটীন লাঙল ও গশচন্জ আমেরিকার পপর পার্টির সহ- 
যোগীতার, আারতব্যাপী তিগ্রঘেত পারিকজনা গ্রহণ করেন রাসবিচারীর ছাতিজ এ গর্ডন হত্যার উদ্যোগ পর্বে 
দিল বাহুর বাগান ও ঢাঞ্জা অভুশীলনেতর লহহোগীতা। উদ্ছেন্ত লালের ছাতিয়ার ছিল বাংলাছেশের হোষা, 
এবং বাংলার এক ছেলে__ইস্পাতেয় মত শক্ত. বগ্রে্ মত কঠোর, তড়িডেছ হত ক্ষিপ্র সাম বসন্ত বিশ্বাস। 


এ সময়ে বাংলাদেশে বৈপ্রবিক হত্যাকাণ্ড ও ভাকাতিগুলির অখিক1ংলই সংঘটিত হত পুলিলগাল, তৈলোকয চক্ুবতী 
ও নয়েন লেনের নেতৃত্বে । এ সময়ে ভারতের মাটিতে বলে লর্ধ ভারতী বিগ্লঝ লাঘনের উদ্ছে্তে প্রঘাল অগ্রণী 
হলেন রালবিহীরী কহ । ১৮৮৬ খৃঃ এই বিশ্ববী মহানাহকের জয় । জন্মস্থান হুগলী ছেঙগার। পৈত্রিক নিবাস ছিল 
বর্ঘঘানে ॥ চন্দননগরের টনিক আবহাওয়ায় গড়ে ওঠে তায কৈশোরের ছাত্রজীবন। লশিক্ষালাডের উদ্দেশ্বে 
পরে চলে আসেন কলিকাতা । ১৯৯ পৃান্কের পরে দেরাতুনের বনযিভাংগ সরকারী চাকরী গ্রহণ ফরেন। 
কিন্ত তার পূর্বে ১৯০৪ খু: তিনি যিপ্রবী নির/লঘ্ব স্থাদীর সংস্পর্শে আলেন। তার বৈপ্লবিক লংপর্গ ও উপদেশ 
দেশের মুক্তির ভর নিস্কাথ সেবক ও আদর্শ সৈনিক হতে তাকে অনুপ্রাণিত করে। চাকরী জীবনে ১৯৯৭ ও 
৯৯০৮ পূঃ গোপন ছস্মতাবে বাংলার বিপ্রববাছের লগে পূর্ণ হযোগীত; রক্ষা করে চলেন। 


৯৯৭ খ.ঃ আমেরিকার কালিফোনিস্াছ তারঙলাথ দাতের নেতৃত্বে গ্রধাসী ভারতীয়দের এক রাক্গ- 
নৈতিক সঙ্গ গড়ে ওঠে। সঙ্মের নাঘ দেও হর “ইতিথান ইন্থিপেণেস্স লিগ উদ্দেশ্য ভারতের স্বাধীনতার 
ধ্যাপক অলোলন গড়ে তোলা । তারকনাধ দাসের পরে, লাল। হরৎয়াল নামে এক পাঞ্জাবী এ দলের নেতৃত্ব 
গহণ করে। হরদরাণের নেতৃত্বে ভারতীর শ্রমিক ও ছাদের লিয়ে ইনস্িত্বান ইনডিপেণ্ডেল [লগ এক খিরাট 
প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। লল্পূ্ণ বৈপ্লবিক আদর্শে অহপ্রানিড হয়ে উক প্রতিষ্ঠান ‘গদয়' দল নামে পরিচিতি লা 
করে। “গর” দলের ভাবঘুত্তির পরিপূর্ণ বিকাশে বাসবিহারীয় মন ছু হয়। 'গৃবর' দলের সংপ্রধান উচ্ছেশ ছিল, 
সশস্ত্র সিলবের মাধাযে ইংরাজ্ শাসনের দূলোজ্ছেদ করা। ১৯১* খু: ভায়তে বসেই ্াসবিহারী 'গদর' দলের 
বঙ্গে ঘৃত্ত হয়ে তাদের কণ্ঠপন্বা অন্থসরণ কয়েন 


পৃথিবীর আর এক প্রান্তের ভেরির নির্খোষ, বাতাসের ভরে মহাসমূত্র অতিক্রম করে ওছ গন্তীর আওয়াজে 
রালাবহাটীর বুকের মাঝে সাড়া দেয়। শুরু হয় অন্ধকার বন্ধুর পথে ভারত পরিক্রমা। উদ্দে্ত সশস্র বৈহবিক 
অর্াখান, দল গুলির পস্পর যোগাযোগ সাধন, সর্থ ও অন্তর সংগ্রহ, গুল্ত আক্রমণ, নানা কৌশলে ও অস্র বলে 
ভারতের দাটি খেকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের উচ্ছেদ সাহন। বিপদ সংকুল এই পথে রাসবিছাতীর সহহাজী ও সক্রিয় 
সহযোগী হলেন শচীন পান্যাল, সময় চাদ, আবেদ বিহারী, বাল মুকুন্দ প্রভৃতি বিশ্নবীগণ। প্রচারের উদ্দেশো 
মুখপ্জ হল 'লিযাটী' নামক ইংরেন্দী পঞ্রিকা, পাহাড়ের বাৰ ভালা রী তরলের মত প্রবল উদ্দ্বাসে উন্মাদ, উত্তাল 
ছয়ে ওঠে ভার বনের গতি) হেলায় লকল বাধা অতিক্রম করে আঙ্গীবন মরণ পণে সংকটের এই পথ চলার কখনও 
বিরাম ছিল না। 


১৯১২ খ্‌ষ্টাৰ ২৫লে ডিসেম্বর । শোভাযাত্রা, বীর হস্বর গতিতে 
স্বান দিল্লীর চাদনীচক। সপরিধদ এঁপরে চলেছে। ছধারে মোটাদড়ির 
বড়ত্াট লর্ড হাতিঞের বর্ণাঢঃ শক্ত বেড়াঙ্াল। তার ভিতর দিকে 


বিপ্লবী বাংলা 





সেশাই বেষনী। আর বাইরে 

সাংবদ্ধ উৎসাহী লক্ষ জনতার ভীর। 
ভীড বাড়ীর চরে, বারাচ্ছায় ও গাছের 
শাখার, শাখা | একপাশে 

পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাছছের বারান্দা, 
ল্স্ত মহিলা ও ছেতেদের জন 
হ্বরক্ষিত। প্রথম সারিতে সেখানে 
বসে আছে অপরুপ রপলাবন্ত 

ছড়াতে সকলের দৃষ্টি আবর্ষণ 

করে সাত পনেয়ো, যোল বছরের 

এক কিশোরী । অমুসদ্ধিৎস মহিলাদের 
কৌতুহল নিধারণের জর নাদ বললে 
লীলাবতী। মিছিল এপিরে ব্যাঙ্ষবাড়ীর 
একটুখানি মাত্র দূরে । দর্শকছলের 

লক্ষ চক্ষু এক লক্ষ্যে গাড়ীর প্রতি 


অপলক লিব্ধ। আর লীলাবতীর 
শিরাঘ তৎন বিছ্যৎ্বহ্কি। 
উত্তেজনাচ ভ্রততালে প্রবাহিত 
ধমলীর বক্রশ্বার1) সবার অলক্ষ্যে 
ভান হাত খালি একবার ঘাত্র , 
ব্যাপারের বাইরে এলে । 
বস্ত্রনিনাদে মৃহর্তে ঘটল বোমার 
বিস্ফোরণ) গাড়ীতেগেল না গুন 
ধরে, আহত হলেন ধডলাট। 
নীলাবতী অতি সহঙগ হয়ে 
আতঙ্কিত মেয়েদের ঘাবে মিলে রইলো। 
তার পর উত্তেজনায় তোলপার 
দিল্লী শহর অতিক্রম করে হুযোগমত 
পৌঁচে গেলো তার ঘাস্বানে। 





বিপুবী বালা 


বিথী স্বাধীনতা সংপ্রামীনের সাপ্তাহিক সুখপত্ 
জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক সমাদ্রবাদের আদর্শে অনুপ্রাণিত 


॥ এই পত্রিকা ॥ 


আপনি পড়ুন ও অন্ত দঝ(ইকে পড়াম_ 
মলা-্প্রতি সংখ্যা--২৫ প. --লডাক যূলা-_ 
বাগ্মাধিক--৭'০০ টাকা 


বাংমরিক--১৩০০ টাক। 
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